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দর্শন’ একিট বাংলা শব্দ। দর্শেনর সমার্থক ইংেরিজ শব্দ হেলা Philosophy। Philosophy শব্দিট একিট (গ্রীক)‘
েযৗগ  শব্দ;Philien ও  Sophos শব্দদ্বেয়র  সমন্বেয়  গিঠত। Philien -এর  অর্থ  হেলা  ভােলাবাসা,অনুরাগ  বা
তৃষ্ণা। আর Sophos শব্েদর অর্থ হেলা,জ্ঞান ও বুদ্িধবৃত্িত (ব্যাপক ও সার্িবক অর্েথ)। অর্থাৎ Philosophy
শব্েদর  প্রাথিমক  ও  আিভধািনক  অর্থ  হেলা  জ্ঞানপ্েরম,প্রজ্ঞা  ও  িবদ্যার  প্রিত  ভােলাবাসা।  পিরভাষাগত  অর্েথ
Philosophy হেলা  েয  েকান  িবষেয়  বুদ্িধবৃত্িতক  গেবষণা  বা  অনুসন্ধান। Philosophy শব্দিট  কেব,েকাথায়  ও
িকভােব  উৎপত্িত  হেয়িছল  তা  িনেয়  িভন্ন  িভন্ন  মত  রেয়েছ।  েযমন  েকউ  বেল  থােকন,সর্বপ্রথম  িপথােগারাস
(Pythagoras -৫১০-৫৭৮ খ্ির.পূ.) এ শব্দিট ব্যবহার কেরেছন। আবার কােরা কােরা অিভমত হেলা শব্দিট সক্েরিটস
(Socrates -৩৯৯-৪৬৯  খ্ির.পূ.)  সর্বপ্রথম  ব্যবহার  কেরিছেলন।  তাঁেদর  মতানুযায়ী  তৎকালীন  গ্রীক  সমােজ
একশ্েরণীর  তথাকিথত  বুদ্িধজীবীর  আর্িবভাব  ঘেটিছল  যাঁরা  িনজেদরেক Sophist পিরচয়  িদেতন। Sophist শব্েদর
অর্থ  হেলা  বুদ্িধমান,জ্ঞানী  ও  বুদ্িধজীবী।  শব্দিটর  মধ্েয  জ্ঞােনর  বড়াই  ও  আিমত্েবর  অহংকার  ফুেট  ওেঠ।  এই
শ্েরণীর  বুদ্িধজীবীর  বুদ্িধর  ক্রমশ  অবনিত  ঘেট  একপর্যােয়  এেস  তােদর  বুদ্িধর  িভত্িত  অপযুক্িতর  ওপর
দণ্ডায়মান হয়। এ সমেয় ‘বুদ্িধ’ শব্েদর সমার্থক হেয় দাঁড়ায় ‘অপযুক্িত’। তাঁেদর সকল যুক্িত ও িচন্তা-ভাবনার
মূল সূত্র িছল মানুেষর ব্যক্িতগত উপলব্িধ এবং এিটই িছল তাঁেদর িনকট বাস্তবতার একমাত্র মানদণ্ড। তাই তাঁরা
তাঁেদর  উপলব্িধর  িভত্িতেত  বুদ্িধ-িবচার  কের  সত্য-িমথ্যা  িনর্ণয়  করেতন।  এভােব  কখেনা  তাঁরা  ইচ্ছানুযায়ী
সত্যেক িমথ্যায় পিরণত করেতন। আবার িমথ্যােক তথাকিথত যুক্িতর আেলােক সত্য রূেপ প্রমাণ করেতন। খ্িরস্টপূর্ব

: ৫ শতেক গ্রীেস এ জাতীয় িচন্তার উৎপত্িত ঘেটিছল দু’িট কারেণ

১. িবস্ময়কর ও পরস্পর িবেরাধী িবিভন্ন দার্শিনক িচন্তার আিবর্ভাব।

২. বক্তৃতা ও িবতর্েকর ব্যাপক প্রচলন,িবেশষ কের আদালেত বাদী ও আসামীেদর অিভেযাগ বা দািব প্রমােণর ক্েষত্ের



িবচারক ও আইনজীবীরা তাঁেদর বক্তব্েয িবিভন্ন েকৗশল অবলম্বন করেতন।

অর্থাৎ একিদেক িনত্য নতুন দার্শিনক মেতর উদ্ভব এবং প্রিতপক্েষর িচন্তােক খণ্ডেনর জন্য তথাকিথত যুক্িত ও
অপযুক্িতর আশ্রেয় তাঁরা তাঁেদর লক্ষ্য অর্জন করেতন। ফেল সামািজক িচন্তা-ভাবনার অঙ্গেন এক অরাজক পিরস্িথিত

িবরাজ করেত থােক।

আবার  অন্যিদেক  তৎকালীন  গ্রীক  সমােজ  আর্িথক  েলনেদনঘিটত  িবিভন্ন  িববাদ  ও  সমস্যা  মীমাংসার  জন্য  িবষয়িট
আদালেত  েনয়া  হেল  েসখােন  তর্কবাগীশ  আইনজীবীরা  িববাদী  বা  বাদীর  পক্েষ  আদালেত  মর্মস্পর্শী  বক্তব্য  েপশ

করেতন।  তাঁেদর  এসব  বক্তব্য  েশানার  জন্য  িবপুল  সংখ্যক  পিরমােণ  উৎসুক  েলাক  েসখােন  এেস  ভীড়  জমােতা।

আস্েত আস্েত এ শ্েরণীর আইনজীবীর ব্যবসা েবশ জমজমাট হেয় ওেঠ। তাঁরা এ সুেযাগ বা ক্েষত্রেক কােজ লাগােনার
উদ্েদশ্েয  বক্তব্েযর  িবিভন্ন  েকৗশল  ও  বাকপটুতার  পদ্ধিত  িশক্ষার  মাধ্যেম  অর্থ  উপার্জেনর  লক্ষ্েয

িশক্ষােকন্দ্র  খুেল  বেসন।

এ  শ্েরণীর  ব্যবসায়ী  আইনজীবী  আেরা  খ্যািত  অর্জেনর  উদ্েদশ্েয  এবং  বাকপটুতায়  িনেজর  পারদর্িশতা  প্রমােণ
সর্বদা  সেচষ্ট  থাকেতন।  এই  প্রেচষ্টার  সূত্র  ধের  তাঁরা  েয  েকান  দািবেকই  (তা  সত্য  েহাক  বা  িমথ্যা)  সত্য
প্রমােণ  যুক্িত  প্রদান  করেতন,এমনিক  কখেনা  কখেনা  একজন  আইনজীবীই  দু’পক্েষর  সত্যতা  প্রমােণর  জন্য  যুক্িত
প্রদান  করেতন।  এভােব  ক্রমশ  তাঁেদর  িচন্তা-েচতনা  এমন  এক  অবস্থা  ধারণ  করেলা  েয,তাঁরা  িবশ্বাস  করেত  শুরু
করেলন,বস্তুত  সত্য  িকংবা  িমথ্যা  বেল  িকছু  েনই,বরং  সত্য  হেলা  েযটােক  মানুষ  সত্য  মেন  কের,আর  িমথ্যা  হেলা
মানুষ  েযটােক  িমথ্যা  িহসােব  ধারণা  কের।  এ  িচন্তা-ভাবনা  ক্রমশ  িবশ্েবর  অন্যত্র  ছিড়েয়  পেড়  এবং  অবেশেষ  এই
সূত্েরর উদ্ভব ঘেট েয,প্রকৃতপক্েষ সার্িবকভােব বাস্তবতা হেলা :  মানুেষর অনুভব ও  উপলব্িধ িনর্ভরশীল একিট

িবষয়।

এ জাতীয় পণ্িডতরা েযেহতু এ িবদ্যায় যেথষ্ট পারদর্শী িছেলন তাই িনেজেদরেক Sophist ১ নােম পিরিচয় িদেতন যার
অর্থ  জ্ঞানী  ও  পণ্িডত।  পরবর্তী  যুেগ  এেস  উল্িলিখত  মতাদর্শই Sophism নােম  পিরিচিত  লাভ  কের। Sophist
মতাদর্েশর  ব্যক্িতবর্েগর  মধ্েয Protagoras (৪১০-৪১৫  খ্ির.পৃ.)  ও Gorgias (৩৭৫-৪৮৩  খ্ির.পূ.)  সর্বািধক

প্রিসদ্ধ।

এমতাবস্থায় সক্েরিটস িনেজর িবনয়ী ভাব প্রকাশ ও তাঁেদর েথেক িনেজেক পৃথক এবং আপন িচন্তাধারােক িভন্নরূেপ
উপস্থাপেনর জন্য Philosophy শব্দিট ব্যবহার কেরন। অর্থাৎ িতিন িনেজেক

Philosopher (জ্ঞান ও প্রজ্ঞাপ্েরিমক) েখতােব পিরচয় েদন।২ পরবর্তীকােল ঐ েখতাবিটই িবেশষ একিট শাস্ত্েরর
নােমর পিরভাষায় পিরণত হয়।

যােহাক মুসিলম সমােজ Philosophy শব্দিটর দু’িট পিরভাষা প্রচিলত রেয়েছ। এখােন পিরভাষা বলেত সচরাচর সাধারণ
মানুষ Philosophy শব্েদর  সমার্থক  িহসােব  েয  সব  শব্দ  ব্যবহার  কের  থােক,েসই  সকল  শব্দেক  েবাঝােনা  হেয়েছ।

?অথবা ইসলামী মনীষীরা Philosophy শাস্ত্েরর ক্েষত্ের েয সকল পিরভাষা ব্যবহার কেরেছন েসগুেলা িক



ইসলামী  সমােজ  কখেনা  কখেনা  ‘ফালসাফা’ Philosophy -এর  সমার্থক  শব্দ  িহসােব  ব্যবহৃত  হেয়েছ।  তেব  অিধকাংশ
শব্দিটই ব্যবহৃত হেয়েছ। েযমন মাশশা দর্শেনর (িনছক যুক্িত ও বুদ্িধবৃত্িতিনর্ভর (حکمة) ’ক্েষত্ের ‘িহকমাহ্
দর্শন  বা  প্রজ্ঞা)  প্রিতষ্ঠাতা  ইবেন  সীনার  িবখ্যাত  দার্শিনক  রচনা  ‘িহকমাতুল  মাশেরকাইন’।  ইশরাকী  দর্শেনর
(েযৗক্িতক  ও  বুদ্িধবৃত্িতক  হওয়ার  পাশাপািশ  আধ্যাত্িমক  সাধনা  বেল  অর্িজত  িদব্যজ্ঞােনর  সমর্থক  অর্থাৎ  তা
’েযৗক্িতক  ও  আধ্যাত্িমক  সাধনার  দর্শন)  প্রিতষ্ঠাতা  েশইখ  েসাহরাওয়ারর্দীর  সর্বশ্েরষ্ঠ  ‘িহকমাতুল  ইশরাক
অথবা মুসিলম িবশ্েবর অন্যতম দার্শিনক েমাল্লা সাদরা িযিন িনেজই তাঁর দর্শন পদ্ধিতেক ‘আল (ــراق ــة الاش (حکم
িহকমাতুল  মুতাআলীয়া’  (উচ্চতর  বুদ্িধবৃত্িতক  প্রজ্ঞা  বা  দর্শন)  নামকরণ  কেরেছন।  শুধু  তাই  নয়,এ  যুেগ  রিচত
গ্রন্থগুেলার  ক্েষত্েরও  এই  নােমর  প্রচলনই  সর্বািধক।  েযমন  িবখ্যাত  মুফাস্িসর  ও  দার্শিনক  আল্লামা
তাবাতাবাঈ রিচত দর্শন গ্রন্থ ‘িবদায়াতুল িহকমাহ্’ ও িনহায়াতুল িহকমাহ্’। েমাটকথা,ইসলামী সভ্যতায় পিরভাষার
ক্েষত্ের  সর্বািধক  প্রচিলত  শব্দ  হেলা  ‘িহকমাহ্’।  এ  শব্দিট  ব্যবহােরর  কারণ  পরবর্তীেত  িবস্তািরতভােব

ব্যাখ্যা  করা  হেব।

দর্শেনর সংজ্ঞা

দর্শেনর সংজ্ঞা েদয়া কিঠন ব্যাপার। েকননা দর্শেনর সংজ্ঞার ক্েষত্ের অসংখ্য মতামত রেয়েছ,ফেল অিভন্ন সংজ্ঞা
: উপস্থাপন করা সম্ভব হয়িন। তেব ‘দর্শন’ শব্দিট মুসিলম সমােজ সাধারণত দু’ভােব ব্যবহৃত হেয়েছ

ক. প্রিসদ্ধ অর্েথ

খ. অপ্রিসদ্ধ অর্েথ

এ পর্যােয় দর্শেনর সংজ্ঞা েদয়া আমােদর জন্য সহজ হেব। প্রিসদ্ধ অর্েথ দর্শেনর িবেশষ েকান সংজ্ঞা েনই। েকননা
সকল  প্রকােরর  বুৎপত্িতগত  জ্ঞােনর  সমষ্িটেকই  দর্শন  বলা  হয়।  এ  ক্েষত্ের  সকল  প্রকার  যুক্িতিভত্িতক  বা
বুদ্িধবৃত্িতক  জ্ঞানই  দর্শেনর  আওতাভুক্ত  িবষয়।  আর  অপ্রিসদ্ধ  অর্েথ  দর্শেনর  সংজ্ঞা  হেলা  :  েয  শাস্ত্র
অস্িতত্েবর  অস্িতত্বগত  অবস্থা  িনেয়  (এ  দৃষ্িটেত  েয,েস  অস্িতত্ববান)  আেলাচনা  কের  তােকই  দর্শন  বলা  হয়।

দর্শনশাস্ত্র  যথাক্রেম  তাত্ত্িবক  (সূত্রগত)  দর্শন  ও  ব্যবহািরক  দর্শন-এ  দু’ভােগ  িবভক্ত।

তাত্ত্িবক দর্শন (حکمة نظری)

েয সকল িবষেয়র পিরচয় লাভ করা সম্ভব বা েয সকল িবষেয়র পিরচয় লাভ করা উিচত এরূপ সকল প্রকােরর তাত্ত্িবক ও
িচন্তামূলক  জ্ঞান  হেলা  তাত্ত্িবক  দর্শেনর  আেলাচ্য  িবষয়।  আর  এ  পিরিচিত  বা  জ্ঞােনর  িবষয়বস্তু  হেলা
িবশ্বব্রহ্মাণ্েডর বাস্তবতা। তাত্ত্িবক দর্শেন িবশ্বব্রহ্মাণ্েডর বাস্তবতা িনেয় আেলাচনা করা হেয় থােক।
তেব এ বাস্তবতার আর দু’িট িদক রেয়েছ;একিট হেলা িবশ্বজগেতর বস্তুগত বাস্তবতা,আর তা হেলা প্রকৃিত,আেরকিট হেলা

অবস্তুগত বাস্তবতা।

: ক. প্রকৃিত

প্রকৃিত  দর্শেন  বস্তগত  (পদার্থ)  িবষয়  িনেয়  আেলাচনা  করা  হেয়  থােক।  আর  িবশ্বব্রহ্মাণ্েডর  বাস্তবতাসমূেহর



মূল্যগত  মােনর  আেলােক  বস্তুজগেতর  মূল্য  সর্বিনম্েন।  েকননা  সৃষ্িট  জগেতর  অস্িতত্বগত  পরম্পরায়  বস্তুর
অবস্থান  সর্বিনম্েন,এজন্য  প্রাকৃিতক  দর্শনেক  বলা  হয়  িনম্ন  পর্যােয়র  দর্শন।

: খ. গিণত

তাত্ত্িবক দর্শেনর আেরা একিট অংশ হেলা গিণত। গিণেতর আেলাচ্য িবষয় হেলা িহসাব,জ্যািমিত ইত্যািদ। আর গিণেতর
মূল িবষয়বস্তু হেলা েরখা,তল,পিরমাণ ও সংখ্যা। অন্যিদেক গািণিতক িবষয়বস্তুসমূেহর গিণত িহসােব বস্তুগত েকান
রূপ  না  থাকায়  এবং  গিণত  সম্পূর্ণ  অবস্তুগত  অস্িতত্ব  না  হওয়ায়,বাস্তবতাসমূেহর  মূল্যগত  মােনর  ক্েষত্ের
গািণিতক  জগত  বা  গিণেতর  মূল্য  বস্তুগত  িনম্নমােনর  ঊর্ধ্েব  এবং  ইলািহয়ােতর  (স্রষ্টাতত্ত্ব  ও  অিধিবদ্যার)

িনেচ অবস্থান করেছ।

গ. স্রষ্টাতত্ত্ব (الهیات) :

তাত্ত্িবক  দর্শেনর  আেরা  একিট  অংশ  হেলা  ইলািহয়াত  (স্রষ্টাতত্ত্ব)  যা  সার্িবক  অস্িতত্েবর  িবিধিবধান
সংক্রান্ত  িবষয়  িনেয়  আেলাচনা  কের  থােক।  অর্থাৎ  স্রষ্টাতত্ত্েব  অস্িতত্েবর  সার্িবক  অস্িতত্বগত  অবস্থা
আেলািচত  হেয়  থােক।  এই  অস্িতত্বসমূেহর  মধ্েয  স্রষ্টার  অস্িতত্বও  একিট  িবষয়।  বরং  প্রকৃত  অর্েথ  সমস্ত
অস্িতত্ব স্রষ্টার অস্িতত্েবর ওপর িনর্ভরশীল। আর এজন্যই তাত্ত্িবক দর্শেনর অস্িতত্ব সংক্রান্ত অংশিটেক

: বলা হেয় থােক স্রষ্টাতত্ত্ব। স্রষ্টাতত্ত্বেক আবার দু’ভােব ব্যাখ্যা করা হেয়েছ

১. সাধারণ স্রষ্টাতত্ত্ব

২. িবেশষ স্রষ্টাতত্ব

অন্যিদেক  িবশ্বব্রহ্মাণ্েডর  বাস্তবতাসমূেহর  মূল্যগত  অবস্থােনর  ক্েষত্ের  স্রষ্টাতত্ত্েবর  অস্িতত্বগত
আেলাচনার মান সবিকছুর ওপের। তাই স্রষ্টাতত্ত্বেক বলা হয় সর্েবাচ্চ দর্শন। শুধু তা-ই নয় বরং সকল বাস্তবতার

অস্িতত্বগত িভত্িত হেলা স্রষ্টাতত্ত্ব,এজন্য স্রষ্টাতত্ত্েবর মূল্য সবার শীর্েষ।

ব্যবহািরক দর্শন (حکمة عملی)

ব্যবহািরক দর্শেন ‘েকান িবষেয়র পিরিচিত লাভ করা উিচত’ তা আেলাচ্য িবষয় নয়,বরং এ অধ্যােয় আেলাচ্য িবষয় হেলা
‘িক করা উিচত’,আর ‘িক করা উিচত নয়’। ব্যবহািরক দর্শনেকও িতনিট ভােগ ভাগ করা হেয়েছ। েকননা ব্যবহািরক কার্যক্রম
কখেনা কখেনা ব্যক্িত জীবেনর সােথ সংশ্িলষ্ট,আবার কখেনা সামষ্িটক জীবেনর সােথ,আবার কখেনা রাষ্ট্রীয় জীবেনর
সােথ সম্পর্কযুক্ত। মানুেষর ব্যক্িতগত,সামািজক ও রাষ্ট্রীয় জীবেনর িবিভন্ন অঙ্গেন তার কর্মক্েষত্েরর ওপর

: িভত্িত কের ব্যবহািরক দর্শনেক িতনিট ভােগ িবভক্ত করা হেয়েছ

ক.  নীিতশাস্ত্র  :  প্রত্েযক  মানুষ  ব্যক্িতজীবেন  িকভােব  গেড়  উঠেব  েস  িবষয়  িনেয়  নীিতশাস্ত্র  আেলাচনা  কের
থােক।  অর্থাৎ  ব্যক্িতজীবেন  িক  িক  ৈবিশষ্ট্য  তার  জন্য  উত্তম  বা  লাভ  করা  উিচত  এবং  েকান্  েকান্  ৈবিশষ্ট্য
েথেক েস িনজেক দূের রাখেল েসৗভাগ্যবান হেব এসব িবষেয়র ওপর িভত্িত কের নীিত দর্শন িবস্তািরত আেলাচনা কের



থােক।

: খ. পিববার পিরচালনা সংক্রান্ত িবদ্যা

পিরবার  হেলা  সামািজক  জীবেনর  একিট  ক্ষুদ্র  রাষ্ট্র।  এই  ক্ষুদ্র  রাষ্ট্র  পিরচালনার  ক্েষত্ের  আমােদর  িক
ধরেনর  নীিত  বা  পদ্ধিত  অনুসরণ  করা  উিচত  তা-ই  পিরবার  দর্শেন  আেলািচত  হেয়  থােক।

: গ. রাষ্ট্রিবজ্ঞান

এখােন দ্িবপাক্িষক দািয়ত্ব িনেয় আেলাচনা করা হেয় থােক,একিদেক রাষ্ট্র পিরচালনার আদর্শ িনেয় আেলাচনা করা
হয়। অর্থাৎ সুষ্ঠুভােব রাষ্ট্র পিরচালনা করেত রাষ্ট্রপ্রধানেদর িক করা উিচত বা েকান্ পদ্ধিত অবলম্বন করা

?উিচত। আর অপরিদেক রাষ্ট্েরর ক্েষত্ের জনগেণর দািয়ত্ব িক? আদর্শ রাষ্ট্র বাস্তবায়েন জনগেণর ভূিমকা িক

: সংক্েষেপ তাত্ত্িবক দর্শন িতনভােগ িবভক্ত। যথাক্রেম

(ক. স্রষ্টাতত্ত্ব (সর্েবাচ্চ পর্যােয়র দর্শন

(খ. গিণত (মধ্যম পর্যােয়র দর্শন

(গ. প্রকৃিত িবজ্ঞান (িনম্ন পর্যােয়র দর্শন

: আর ব্যবহািরক দর্শনেকও িতনিট ভােগ ভাগ করা যায়। যথাক্রেম

ক. নীিতশাস্ত্র।

খ. রাষ্ট্রিবজ্ঞান।

গ. পিরবার পিরচালনা সংক্রান্ত িবজ্ঞান।

তাত্ত্িবক  দর্শেন  স্রষ্টা,গিণত  ও  প্রকৃিত  তত্ত্ব  িনেয়  আেলাচনা  করা  হেয়  থােক।  উল্িলিখত  িবষয়সমূেহর
বাস্তবতা  ও  অস্িতত্বগত  অবস্থা  িনরূপণই  হেলা  তাত্ত্িবক  দর্শেনর  প্রধান  কাজ।

আর  ব্যবহািরক  দর্শেন  তাত্ত্িবক  দর্শেন  অর্িজত  নীিতর  আেলােক  মানুষেক  িকভােব  গেড়  ওঠা  উিচত,েস  িবষয়  িনেয়
আেলাচনা করা হয়। অতএব,কার্যক্েষত্ের আদর্শ পথ ও পদ্ধিতর িনর্েদশনা িদেয় থােক ব্যবহািরক দর্শন।

এখন  আমরা  যিদ  এ  শ্েরণীিবন্যাসগুেলার  প্রিত  লক্ষ্য  কির  তাহেল  অবশ্যই  বুঝােত  পারেবা  েয,প্রাচীনকােল  সকল
প্রকােরর িবদ্যাই দর্শেনর অন্তর্ভুক্ত িছল। িকন্তু যুেগর িববর্তেনর সােথ সােথ জ্ঞান-িবজ্ঞানও িবস্তৃিত
লাভ  কেরেছ।  যার  ফেল  এখন  আর  একজেনর  দ্বারা  সকল  প্রকােরর  জ্ঞােন  িবেশষজ্ঞ  হওয়া  সম্ভব  নয়।  তাই  দর্শেনর
িবিভন্ন শাখাই আজ এেককিট স্বাধীন শাস্ত্ের রূপ িনেয় আলাদাভােব গেড় উেঠেছ। এজন্য এখন দর্শন বলেত েগেল েকবল

স্রষ্টাতত্ত্বেকই েবাঝােনা হেয় থােক।



বর্তমান  যুেগ  পাশ্চাত্েযর  েকান  েকান  দার্শিনক  িবজ্ঞানেক  দর্শেনর  েমাকািবলায়  দাঁড়  কিরেয়েছন।  অর্থাৎ
তাঁেদর  দৃষ্িটেত  িবজ্ঞান  হেলা  িনশ্িচত  আর  দর্শন  হেলা  অিনশ্িচত  িবদ্যা।  তাই  দর্শেনর  কােছ  িনশ্িচত  িকছু
দািব  করা  চেল  না।৩  তাঁরা  ইন্দ্িরয়গ্রাহ্য  বা  পরীক্ষামূলক  ও  অিভজ্ঞতালব্ধ  সকল  িবদ্যােক  িবশ্বাসেযাগ্য
জ্ঞান  িহসােব  ধেরেছন।  আর  বর্তমান  দর্শন  বা  স্রষ্টাতত্ত্ব  েযেহতু  ইন্দ্িরয়গ্রাহ্য  অিভজ্ঞতা  বা  বস্তুগত
পরীক্ষা বিহর্ভূত তাই তােক জ্ঞােনর গণ্িড েথেক বিহষ্কার করা হেয়েছ। আমােদর দৃষ্িটেত েকান িবষেয়র পিরিচিত
লাভ  করাই  হচ্েছ  জ্ঞান।  েস  পিরিচিতর  মাধ্যম  বুদ্িধবৃত্িত  বা  ইন্দ্িরয়শক্িত  যা-ই  েহাক  না  েকন।  দর্শন  েতা
অজ্ঞতা নয়। বরং দর্শন আমােদরেক িবিভন্ন িবষেয়র যুক্িতসংগত পিরচয় িদেয় থােক। কখেনা কখেনা এরূপ যুক্িতসংগত
পিরচয়  েদয়া  অন্য  সকল  িবদ্যার  পক্েষ  সম্ভব  নয়।  শুধু  তা-ই  নয়,প্রাথিমকভােব  প্রিতিট  শাস্ত্রই  দর্শেনর

মুখােপক্ষী।

দর্শেনর  মাধ্যমই  িবশ্বজগৎ  সম্পর্েক  িবভ্রান্ত  দার্শিনক  দৃষ্িটভঙ্িগ  খণ্ডন  করা  হেয়  থােক  এবং  প্রিতিট
জ্ঞােনর  িবষয়বস্তু,সম্ভাবনা  ও  অস্িতত্ব  িনেয়  একমাত্র  দর্শনই  আেলাচনা  কের  থােক।  েযমন  ধরুন,প্রাথিমক
অবস্থায় আমরা যিদ িনষ্প্রাণ বস্তুসত্তার অস্িতত্বেক প্রমাণ করেত না পাির তাহেল পদার্থিবদ্যার (Physics)
িবষয়বস্তুর  ক্েষত্রই  ৈতির  হয়  না।  েকননা  ভাববােদ (Idealism) িবশ্বাসীরা  িবশ্েব  বস্তুগত  বাস্তবতায়
অিবশ্বাসী। অর্থাৎ তাঁরা মেন কেরন িবশ্ব বাস্তব অস্িতত্বশূন্য;তাই সবই েখয়াল অর্থাৎ অলীক কল্পনা মাত্র।
ফেল যতক্ষণ পর্যন্ত এই দার্শিনক িচন্তােক খণ্ডন করা না যাচ্েছ ততক্ষণ পর্যন্ত পদার্থিবদ্যার িবষয়বস্তুরই
বাস্তব অস্িতত্ব ঘটেব না। এজন্য প্রথেম দর্শনশাস্ত্েরর মাধ্যেম ভাববাদেক খণ্ডন কের বাস্তববাদ (Realism)
এেস  বস্তুসত্তার  বাস্তবতােক  প্রমাণ  করার  পর  পদার্থিবদ্যার  ক্েষত্র  প্রস্তুত  হেব।  িবষয়বস্তুশূন্য  বা
সংশয়যুক্ত িবষয়বস্তু িনেয় েকান শাস্ত্র জ্ঞান বা িবদ্যার সািরেত দাঁড়ােত পাের না। ইসলামী দর্শন এ জাতীয়

িচন্তােক কখনই গ্রহণ কেরিন,বরং অকাট্য যুক্িতর মাধ্যেম তা প্রত্যাখ্যান কেরেছ।

স্রষ্টাতত্ত্ব  অবস্থান  ও  গুরুত্েবর  িদক  েথেক  অন্য  সকল  দর্শেনর  শীর্েষ  অবস্থান  করেছ,েয  কারেণ
স্রষ্টাতত্ত্বেক  সর্েবাচ্চ  দর্শন  বলা  হয়।  ল্যািটন  ভাষায়  সর্েবাচ্চ  দর্শনেক  বলা  হয়  অিধিবদ্যা

(Metaphisics)।

অ্যািরস্টটল  সর্বপ্রথম  উপলব্িধ  করেলন  েয,এমন  একিট  িবষয়  রেয়েছ  যা  অন্য  সকল  শ্েরণীবদ্ধ  জ্ঞােনর
(পদার্থ,গিণত,নীিতশাস্ত্র,সমাজিবজ্ঞান,যুক্িতিবদ্যা...)  পিরিধেত  আেলাচনা  করা  সম্ভব  নয়।  তাই  এ  জাতীয়
িবদ্যােক আলাদাভােব আেলাচনা করা উিচত। এই  িচন্তার ওপর িভত্িত কেরই অেনেকর ধারণানুযায়ী িতিনই সর্বপ্রথম
অিধিবদ্যার (অস্িতত্েবর অস্িতত্বগত অবস্থা)  ওপর আেলাচনা কেরিছেলন। অবশ্য পরবর্তীেত অিধিবদ্যার অসাধারণ
িবস্তৃিত ঘেটেছ। তেব িতিনই সর্বপ্রথম আিবষ্কার কেরন েয,এই িবেশষ প্রকােরর িবদ্যােক একিট স্বাধীন িবদ্যায়
রূপ  েদয়া  উিচত  এবং  িতিনই  অন্য  সকল  িবদ্যার  মােঝ  অিধিবদ্যােক  একিট  িবেশষ  স্থান  েদন।  তেব  িতিন  িকন্তু  এই
িবেশষ প্রকােরর িবদ্যার েকান নাম েদনিন। পরবর্তীকােল অ্যািরস্টটল-এর রচনাসমূহ যখন একিট জ্ঞানেকাষ আকাের
একত্র করা হেলা তখন ঐ িবেশষ প্রকােরর িবদ্যা সংক্রান্ত আেলাচনার অধ্যায়িট প্রকৃিতিবজ্ঞােনর পর স্থান লাভ
কের। এরই ওপর িভত্িত কের,েযেহতু েকান নাম িছল না তাই নাম েদয়া হয় Metaphisics অর্থাৎ ‘প্রকৃিত পরবর্তী’ বা

অিধপ্রকৃিত নােম খ্যািত অর্জন কের।



িকন্তু আস্েত আস্েত এই নামকরেণর কারণিট হািরেয় যায় এবং বহুল প্রচলন ও ব্যবহােরর কারেণ এ নতুন পিরভাষািট
অনুবাদ হেয় মুসিলম সমােজ প্রেবশ কের। (ما بعد الطبیعة) দ্রুত প্রসার লাভ করেত থােক। উক্ত পিরভাষািট আরবীেত

পরবর্তী  সমেয়  ঐ  নামকরেণর  আসল  কারণিট  ভুেল  িগেয়  ধারণা  করা  হয়,েযেহতু  এখােন  প্রকৃিত  বিহর্ভূত
(স্রষ্টা,বুদ্িধবৃত্িত...)  িকছু  িবষেয়র  আেলাচনা  করা  হেয়  থােক  তাই  এ  নাম  েদয়া  হেয়েছ।  এ  িবষয়িট  েবশ  িকছু
দার্শিনেকর দৃষ্িট আকর্ষণ কের। েযমন ইবেন িসনা। তাঁেদর কােছ েয প্রশ্ন জােগ তা হেলা,এই নামিট Metaphisics
অর্থাৎ ‘প্রকৃিতর পূর্েবর ما وراء الطبیعة অর্থাৎ ‘প্রকৃিত পরবর্তী’ বা ‘অিধপ্রকৃিত’ না হেয় হওয়া উিচত অর্থাৎ
িবষয়বস্তু’। কারণ অস্িতত্েবর পর্যায়সমূেহর পরম্পরায় স্রষ্টার অস্িতত্ব প্রকৃিতর পূর্েব অবস্থান করেছ,আর

স্রষ্টাতত্ত্েবর পের অবস্থান করেছ প্রকৃিত।

যা  েহাক  এ  ক্েষত্ের  তথাকিথত  িকছু  দার্শিনেকর  আিভধািনক  ও  শাব্িদক  অনুবােদর  কারেণ  একিট  ভ্রান্িতর  সৃষ্িট
বা (ــــــة ــــــا وراء الطبیع হেয়েছ দর্শন জগেত। েয ভুেলর সূত্র ধের পাশ্চাত্েযর দার্শিনকরা পরা প্রাকৃিতক (م

সমান ধেরেছন। (ما وراء الطبیعة) অিতপ্রাকৃিতক িবষয়বস্তুেক অিধপ্রকৃিতর

এবার আমােদর মূল আেলাচনায় িফের আিস,সনাতনী জ্ঞানী ও পণ্িডতেদর দৃষ্িটেত সর্েবাচ্চ দর্শন অন্য সকল প্রকােরর
দর্শেনর  তুলনায়  অিধক  যুক্িতযুক্ত  ও  িনশ্চয়তামূলক।  তাই  তাঁেদর  মতানুযায়ী  সর্েবাচ্চ  দর্শন  হেলা  সমস্ত
জ্ঞােনর জনক। েকননা সমস্ত শাস্ত্র িবিভন্নভােব এর  মুখােপক্ষী। এছাড়াও তাঁরা আরও অেনক যুক্িতর িভত্িতেত
সর্েবাচ্চ দর্শনেক ‘প্রকৃত দর্শন’ বেল নামকরণ কেরেছন।৪ উল্িলিখত দৃষ্িটভঙ্িগর ওপর িভত্িত কের কখেনা কখেনা

েকউ েকউ দর্শন শব্দিটেক েকবল এই িবেশষ প্রকােরর দর্শেনর ক্েষত্ের ব্যবহার কেরেছন।

দর্শন চর্চার প্রেয়াজনীয়তা

: দর্শন শাস্ত্র চর্চার প্রেয়াজনীয়তােক আমরা দু’ভােব বর্ণনা করেত পাির

প্রথমত  :  প্রিতিট  সত্যান্েবষী  মানুষ  তার  স্বভাবগত  বা  সৃষ্িটগত  ৈবিশষ্ট্য  অনুযায়ী  জন্েমর  পর  েথেক  তার
চারপােশ িবদ্যমান প্রিতিট বস্তুেক জানেত চায়। েস তার চলমান জীবেন প্রিতিট ঘটনা ও বস্তুর ক্েষত্ের উদাসীন ও
অমেনােযাগী থাকেত পাের না। তাই তােক সর্বক্ষণ িবিভন্ন পিরিচিত ও িনর্বাচেনর মধ্েয থাকেত হয়। উদাহরণস্বরূপ
: একিট আম গােছর কথাই ভাবুন। এই গাছিটেক যখন আমরা ধারণা করব েয,একিট িনষ্প্রাণ অনুভূিতহীন বৃক্ষ যা একমাত্র
অন্েযর ক্ষুধা িনবারেণর জন্য ৈতির হেয়েছ। তখন এ পিরিচিতর ওপর িভত্িত কের আমরা তার ক্েষত্ের আমােদর দািয়ত্ব

িনর্ধারণ করব।

িকন্তু  আমরা  যিদ  গাছিটর  পিরচয়  এভােব  অর্জন  কির  েয,এিট  মহান  প্রজ্ঞাবান  স্রষ্টার  িবেশষ  একিট  সৃষ্িট,আর
প্রিতিট  সৃষ্িটই  সারাক্ষণ  স্রষ্টার  তাসবীহ  পােঠ  মশগুল৫  এবং  আল্লাহর  িবেশষ  িনর্দশনস্বরূপ।  মহান  প্রভু  এ
গােছর মাধ্যেম তার সৃষ্িটর িরিজক প্রদান কের থােকন এবং ঐশী শক্িত ও ঐশ্বর্যেক মানব জািতর সম্মুেখ উপস্থাপন

করেত েচেয়েছন।

এ জাতীয় ধারণা বা পিরিচিত লােভর কারেণ আমােদর েয দািয়ত্ব িনর্ধািরত হেব,তা পূর্েবাক্ত পিরিচিত েথেক উদ্ভূত



দািয়ত্ব েথেক সম্পূর্ণ িভন্ন।

মানুষ জানেত চায় েস েকাথা েথেক এেসেছ? বর্তমােন েকাথায় আেছ? এবং পিরেশেষ তার জীবন যাত্রার পিরণিত িক হেব?
েস েক? এ জাতীয় হাজােরা প্রশ্েনর উত্তর েপেত েস িবশ্ব-পিরিচিতর প্রেয়াজন অনুভব কের। এ সকল প্রশ্েনর উত্তর

বা িবশ্েবর অস্িতত্ব সংক্রান্ত জ্ঞান ও পিরিচিতর একমাত্র সর্বজনীন পদ্ধিত হেলা দর্শনশাস্ত্র।

দ্িবতীয়ত  :  মানুষ  িবশ্ব  েথেক  িবচ্িছন্ন  সম্পর্কহীন  িভন্ন  েকান  সৃষ্িট  নয়।  এমনিক  িবশ্বও  মানুষ  েথেক
সম্পর্কহীন  িবচ্িছন্ন  েকান  অস্িতত্ব  নয়।  পৃিথবীর  প্রিতিট  বস্তুর  সােথ  মানুেষর  প্রকৃত  ও  বাস্তব  একিট

সম্পর্ক  রেয়েছ।  মানুষ  এ  িবষয়িটও  অনুভব  কের  েয,প্রিতিট  বস্তুই  তার  জন্য  সমান  লাভজনক  বা  ক্ষিতকর  নয়।

এই অনুভূিতর ওপর িভত্িত কের পৃিথবীেত িবদ্যমান অন্য সকল অস্িতত্বেক সিঠক পন্থায় ব্যবহার ও তা েথেক উপকৃত
হওয়ার একমাত্র পথ হেলা িবশ্ব-পিরিচিত। আর িবশ্ব-পিরিচিত িনেয় একমাত্র দর্শনশাস্ত্রই আেলাচনা কের থােক।

িবশ্বজগেতর িকছু িকছু িবষয় অমােদর কােছ প্রাথিমকভােব সুস্পষ্ট হেলও অন্য আেরা অসংখ্য অস্িতত্েবর রহস্য
উদ্ঘাটন িকন্তু অতটা সাধারণ বা সহজ নয়। েয কারেণ একই বাস্তবতা সম্পর্েক িবিভন্ন জন িভন্ন িভন্ন মত েপাষণ

কের থােকন।

অতএব,মানুেষর এমন একিট জ্ঞান বা শাস্ত্েরর প্রেয়াজন যা িদেয় সৃষ্িটজগতেক েস জানেত পারেব এবং অস্িতত্েবর
অবস্থা ও পর্যায় িনরূপণ করেত পারেব। এ জাতীয় জ্ঞান বা পদ্ধিতর প্রেয়াজনীয়তা তখনই আেরা অিধক অনুভূত হেব যখন
আমরা  িবশ্বাস  করব  েয,িবশ্েবর  সকল  অস্িতত্ব  বা  বাস্তবতা  পঞ্েচন্দ্িরয়  েকন্দ্িরক  নয়।  েকননা  যিদ  সমস্ত
অস্িতত্েবর  রহস্য  বা  বাস্তবতা  ইন্দ্িরয়েকন্দ্িরক  হেতা  বা  অনুভূিতশীল  যন্ত্েরর  মাধ্যেম  সরাসির  তােদর
পিরিচিত লাভ সম্ভব হেতা,তাহেল দর্শন-েয শাস্ত্র দ্বারা গভীর অদৃশ জগেতর পিরিচিত ও সমস্যাসমূহ সমাধান করা

হয়,তার প্রেয়াজন পড়ত না।

িকন্তু িবশ্েবর িবরাট অংশ ইন্দ্িরয় বিহর্ভূত িবষয়,েযমন মানবাত্মা,ঐশীবার্তা,আিদ,অনন্ত,ঐশীদূতগণ ও িবশ্েবর
শুরু এবং সমাপ্িত পিরিচিতর জন্য এমন এক জ্ঞােনর প্রেয়াজন যা এ সকল অস্িতত্ব বা িবষেয়র রহস্য আিবষ্কার করেত

সক্ষম হেব। এিট অত্যন্ত স্পষ্ট েয,উল্িলিখত জ্ঞানই হেব িবশ্ব পিরিচিতর মাপকািঠ,আর তা হেলা দর্শনশাস্ত্র।

দর্শনশাস্ত্েরর গুরুত্ব

দর্শনশাস্ত্েরর গুরুত্ব ও সম্মান এবং অবস্থান সকল িবদ্যার ঊর্ধ্েব এবং শীর্েষ। এখােন সম্মান কথািট দু’িট
: অর্েথ ব্যবহৃত হেয়েছ

প্রথমত : অস্িতত্বগত িভত্িতেত;দ্িবতীয়ত : মূল্যায়নগত িভত্িতেত।

অস্িতত্বগত  মর্যাদার  অর্থ  হেলা  :  অস্িতত্ব  জগেত  েয  অস্িতত্েবর  ক্রম  পর্যােয়র  ধারা  িবদ্যমান,েসই  ধারার
শীর্েষ  অবস্থান  করেছ  দর্শন।  আেরা  সহজ  ভাষায়,সৃষ্িটর  শ্েরষ্ঠ  অস্িতত্ব  হেলা  স্রষ্টার  অস্িতত্ব,আর  েয
শাস্ত্র  স্রষ্টার  অস্িতত্ব  িনেয়  আেলাচনা  কের  তার  অবস্থানও  শ্েরষ্ঠ  পর্যােয়র।  অতএব,শাস্ত্রসমূেহর



অস্িতত্বগত  অবস্থােনর  ক্েষত্ের  দর্শন  শীর্েষ  অবস্থান  করেছ।

আর  মূল্যগত  মর্যাদার  অর্থ  হেলা  :  দর্শেনর  ৈনিতক  িদক  যা  কর্ম  ও  ব্যবহািরক  নীিতর  সােথ  সংশ্িলষ্ট।
দর্শনশাস্ত্েরর সর্েবাচ্চ মর্যাদা প্রমােণর লক্ষ্েয আমরা এখােন একিট দার্শিনক সূত্েরর উল্েলখ করেত পাির।
অর্থাৎ জ্ঞান,জ্ঞানী ও জ্ঞাতব্য িবষেয়র (اتحاد علم و عالم و معلوم) আর তা হেলা ইত্িতহােদ ইলম,আেলম ও মালুম
অস্িতত্বগত একতা। আেরা সহজ ভাষায় বলিছ,ধরুন,‘আগুন গরম’-এ জ্ঞানিট যখন েকউ অর্জন করল,েস জ্ঞানী;এখােন
জ্ঞাতব্য িবষয় হেলা,আগুেনর সত্তাগত ৈবিশষ্ট্য ‘তাপ’। এখােন উল্িলিখত িবষয়ত্রেয়র একক সমন্বয় সৃষ্িট হচ্েছ।
এখন েকউ প্রশ্ন করেত পােরন েয,িকভােব আগুেনর সােথ জ্ঞানীর সমন্বয় বা একতা সৃষ্িট হেব? েকননা আগুেনর সােথ
একতা  মােন  পুেড়  ছাই  হেয়  যাওয়ার  সমান।  হ্যাঁ,আপিন  িঠকই  েভেবেছন,তেব  আপনােক  জানেত  হেব  েয,দর্শেন  অস্িতত্ব
দু’প্রকােরর : বাহ্িযক অস্িতত্ব ও কাল্পিনক (মনস্তাত্ত্িবক) অস্িতত্ব। এখােন কল্পনা (িচন্তা-ভাবনা) শব্দিট

সািহত্িযক কল্পনা নয়;বরং দার্শিনক পিরভাষা।

যা  েহাক,এখােন  ঐ  সমন্বয়  বা  একতা  কাল্পিনক  অস্িতত্েবর  বলেয়  সংঘিটত  হেয়  থােক।  তাই  েস  ঐ  বস্তুগত
প্রভাবশূন্য,তেব  কল্পনাশক্িত  ও  উপলব্িধর  তারতম্েযর  ওপর  িভত্িত  কের  প্রভােবর  পিরমাণও  িভন্ন  হেয়  থােক।

এবার আমরা আমােদর মূল কথায় িফের আিস। যিদ েকউ গরুর গািড় িনর্মােণর প্রযুক্িত রপ্ত কের থােক তাহেল তার মূল্য
এবং  েয  বাইসাইেকল  ৈতিরর  প্রযুক্িতর  েকৗশল  অর্জন  কেরেছ  তার  মূল্েযর  মান  িক  সমান?  অথবা  েয  বাস  িনর্মােণর
প্রযুক্িত বা েকৗশল অর্জন কেরেছ তার মূল্য,আর েয িবমান ৈতিরর প্রযুক্িত বা প্রেকৗশল জ্ঞান লাভ কেরেছ তার

?মূল্য িক সমান? িনশ্চয়ই উত্তর হেব : সমান নয়। িকন্তু প্রশ্ন হেলা এ িবচােরর মানদণ্ড িক

মানুষ িহসােব তােদর প্রত্েযেকর মূল্য সমান। তােদর মূল্যগত পার্থক্য হেলা জ্ঞানগত কারেণ। অর্থাৎ জ্ঞােনর
মূল্েয তারতম্েযর কারেণ তােদর মূল্েযর পার্থক্য ঘটেছ। িঠক একইভােব দর্শন স্রষ্টাতত্ত্ব িনেয় আেলাচনা কের

থােক,আর স্রষ্টা েযেহতু শ্েরষ্ঠ তাই দর্শনও শ্েরষ্ঠ িবদ্যা।
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